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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মানিক রচনাসমগ্ৰ ܣܬܘ
হােগলার চালার নীচে শুধু তারে ঝোলানো বালবটা জুলছে। প্ৰণবের এটা আস্তানা, এত সে খাটে। অথচ তার এই আশ্রয়ে এলোমেলোভাবে স্তুপাকার বই, লেখা ও সাদা কাগজগুলি চাপা দিতেও কাজে লাগানো হয়েছে একখানা বই। কে জানে কী করে যে দিনেও লেখাপড়ার সময় করে নেয় অফুরন্ত কাজের মধ্যে।
গামছােটা কোমরে বেঁধে প্রণব বলে, যতীনের সঙ্গে আজ দাদার মারামারি হয়ে গেছে। যতীন পুলিশে দিয়েছিল ; সুকুমারবাবু জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। তার কাছেই সব শুনলাম।
খুন করতে গিয়েছিল, না ? মণির প্রশ্ন শূনে আশ্চর্য হয়ে প্রণব বলে, কী করে জানলে ? মণি বলে, এ তো জানা কথা। বন্ধুর হাতের পুতুল ছিল, বন্ধু ঘাড় ভেঙে ডুবিয়ে দিয়েছে, আপনজনের সঙ্গে পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি কবিয়েছে। প্রথম ক্টোকিটাই হবে বন্ধুকে খুন করা।
একটা নিশ্বাস বেরিয়ে আসে মণির। বলে, জামিনের কথা বললে শুনে যেন বেঁচেছি। খুন করলে তো জামিন দেয় না।
খুন করলে অসুখী হতে ? হতাম। একটা জানোয়ারকে মেরে দশ-বিশ বছর জেল খাটবে ? ঠিক বলেছ। তার চেয়ে বরং যাতে সব চোরাকারবারির ফঁাসির ব্যবস্থা হয়। সে জন্য জীবন উৎসর্গ করা ভালো। তবে ভেবো না, যতীনের অবস্থাও দাদার মতোই হবে। বেশি দেরি নেই।
কী করে ?
লাখোপতি হাত মিলিয়েছে কোটিপতির সঙ্গে, পুঁটিমাছ-খেকো বুইমছ গেছে রাঘব বোয়ালের কাছে। কী হবে তা তো জানা কথাই, স্বাধীনতাটা একবার আসতে দাও।
মণি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। দ্বিধার সঙ্গে বলে, দেখা করেছ না কি ? করেছি। ভালোই আছে। তোমরাও চলো না কাল সকালে ? প্ৰণবের প্রথম কথাটা মণি ভুলে গিয়েছিল। প্রণব বাড়ি এসে তাকে প্রথমে শুধু পরদিন সকালে তাদের ফেলে পালিয়ে আসা বাড়িটা দেখে আসার কথা বলেছি। এতক্ষণে মণি যোগাযোগ খুঁজে পায়। তাই সকালে ও বাড়িটা দেখে আসার কথা বলছিলে ? কিন্তু যেখানে থাকে। সেখানে না গিয়ে খালি বাড়িতে গেল কেন ?
एठा (ठा छान् िन ! মণি আর্তনাদের সুরে বলে, ঠাকুরপো ! শিগগির একটা ট্যাক্সি ডাকো ! এত বোকা তুমি ? প্ৰণবও চমকে উঠে বলে, সত্যি, তো ! মণি অধীর হয়ে বলে, ট্যাক্সি ডেকে আনো একটা । সুধীন বলে, চলো না বেরিয়ে পড়ি, রাস্তায় ট্যাক্সি নিয়ে নেব ? গিয়ে ডেকে আনতে দেরি হবে। চারজনে তারা দ্রুতপদে রাস্তায় নেমে যায়। সরস্বতী প্রশ্ন করে, কিন্তু চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেবার সময়ও তাদের ছিল না। সরস্বতী ও গোকুল মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। তারপর গোকুল ব্যাপার জানতে দ্রুতপদে এগিয়ে তাদের সঙ্গ নেয়।
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